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শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে

‘শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়’ শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা এবং 

মিলাদ মাহফিলের আয়োজন
শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ‘শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়’ শীর্ষক সেমিনার ও আলোচনা সভা এবং মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব খলিল আহমদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ কামরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।  
স্বাগত বক্তব্যে জনাব মোঃ কামরুজ্জামান বলেন, শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে একটি আদর্শ ও ভালোবাসার নাম। পরিবারের সবার অতি আদরের ছিল শেখ রাসেল। তাঁর মৃত্যু নাই, তিনি বেঁচে আছেন কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়ে। মানবিক চেতনাসম্পন্ন সব মানুষ শেখ রাসেলের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শোককে হৃদয়ে ধারণ করে শেখ রাসেল-এর ৬০তম জন্মদিনে বাংলার প্রতিটি শিশু-কিশোর তরুণের চেতনায় রাসেল অমর হয়ে আছেন। 
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে অধ্যাপক তাসলিমা বেগম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদরের ছেলে ছিল শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় লেখক খ্যাতিমান দার্শনিক ও নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে তাঁর নাম রাখেন ‘রাসেল’। ছোটবেলা থেকেই অত্যান্ত দুরন্ত ও প্রাণবন্ত স্বভাবের ছিলেন রাসেল। পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বোন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এবং ভাই শেখ কামাল ও শেখ জামালকে ঘিরেই ছিল শেখ রাসেলের জীবন। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া শেখ রাসেলকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারের সদস্যদের সাথে নির্মমভাবে হত্যা করে বিপথগামী সেনা সদস্যরা। চোখের আড়াল হলেও তাঁকে আমাদের মন থেকে ঘাতকরা রাসেলকে মুছে ফেলতে পারে নাই। শেখ রাসেল ছোটবেলা থেকেই ছিল খুব মেধাবী ও সাহসী। তাঁর স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে আর্মি অফিসার হবার। বয়সে ছোট হলেও শেখ রাসেল ছিল ১৯৭১ সালের নির্ভীক সৈনিক।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব খলিল আহমদ বলেন, শেখ রাসেল আজ এক মানবিক সত্তায় পরিণত হয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের দাবিতে বিভিন্ন সময় কারাবরণ করতে হয়েছে। পিতার স্নেহ-আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন শেখ রাসেল। রাসেলের জন্মের তিন দিন পর বঙ্গবন্ধু দেখতে পান রাসেল কে। জেলখানাকে বাবার বাড়ি হিসেবে জানতেন রাসেল। শুধু রাসেল নয় বঙ্গবন্ধুর পরিবার পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি পরিবার, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।  
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব কে এম খালিদ এমপি বলেন, জন্মদিন মানে আনন্দের দিন। কিন্তু শেখ রাসেলের জন্মদিন আসলেই আমরা বেদনায় কাঁতর হয়ে যাই। অবুঝ শিশু শেখ রাসেলকে জীবন উপলব্ধি করার আগেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। রাসেলের চোখের সামনে বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যন্য সদস্যদের নির্মম ভাবে হত্যা করে ঘাতকরা। রাসেলকেও ওরা বাঁচতে দেয়নি। পৃথিবীতে অসংখ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে কিন্তু শিশু রাসেলের মতো এমন নির্মম, নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড কোথাও ঘটেনি।  
সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। মেধাবী ছাত্র হয়েও নিজেকে কখনো বঙ্গবন্ধুর ছেলে বলে প্রচার করতেন না। স্কুলের প্রহরী, দারোয়ান, আয়াদের সাথে রাসেলের মেলামেশা ছিল বেশি।  বাবা মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টের সাথে রাসেলের অনেক মিল ছিল। রাসেলের ভেতরে যে সম্ভাবনার যায়গা ছিল, সেটা প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোক পায়নাই। শেখ রাসেল যদি আজঅবধি বেঁচে থাকতেন তাহলে বঙ্গবন্ধুর মতই বাঙালী জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতেন, বিশ্বের শোষিত মানুষের নেতা হতেন।     
সেমিনার ও আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ রাসেলসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু পরিবারের নিহত অন্যান্য সকল সদস্যদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিলাদ মাহফিলটি পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমান মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ।   
উল্লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রচার/প্রকাশ করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
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